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বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনির্মিত আউটডোর কমপ্লেক্সের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 
২০১০ সালের ডিসেম্বরে আমি এই আউটডোর কমপ্লেক্সের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলাম। আজ এর উদ্বোধন হতে যাচ্ছে। আমি আশা করি এই কমপ্লেক্স উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে রোগীরা আরও উন্নত চিকিৎসাসেবা পাবেন। চিকিৎসকগণও উন্নত পরিবেশে রোগীদের সেবা দিতে পারবেন।
১৯৯৬ সালে সরকার পরিচালনার দায়িতব নিয়ে আমি একটা বিষয় লক্ষ্য করি। সাধারণ বা কারিগরি বিষয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য অনেক বিশ্ববিদ্যালয় আছে। অথচ মানুষের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সেবা চিকিৎসাক্ষেত্রে উচ্চতর শিক্ষালাভের কোন বিশ্ববিদ্যালয় নেই। 
চিকিৎসাসেবা তো শুধু রোগ নিরাময়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এ ক্ষেত্রে উৎকর্ষ সাধনের জন্য প্রয়োজন উন্নত গবেষণা। এ বিষয়গুলো চিন্তা করেই আমরা ১৯৯৮ সালের ৩০ এপ্রিল তৎকালীন পিজি হাসপাতালকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা করি। আমরা সব সময়ই দূরদর্শী চিন্তা করে থাকি। 
সে সময় বিএনপি-জামাতপন্থী চিকিৎসক-কর্মচারিরা আমাদের সিদ্ধান্তের শুধু বিরোধিতাই করেনি, তারা বিরোধিতার নামে সহিংস আন্দোলন পর্যন্ত করেছে। 
কিন্তু, সময়ের পরিক্রমায় আজ প্রমাণিত হয়েছে আমাদের সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর হওয়ার পর এখানকার সুযোগ-সুবিধা যেমন বেড়েছে, তেমনি উন্নত হয়েছে চিকিৎসা ব্যবস্থা। সর্বোপরি উপকৃত হচ্ছে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ। 
পিজি হাসপাতাল থাকাকালে এখানে সাধারণ মানুষের এক রকম প্রবেশধিকারই ছিল না। উচ্চবিত্ত বা বিশেষ শ্রেণীর মানুষেরা এখানে চিকিৎসাসেবা গ্রহণের সুযোগ পেতেন।
এ বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে মেডিকেল অফিসার থেকে অধ্যাপক পর্যন্ত চিকিৎসকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় দেড় হাজার। কর্মচারির সংখ্যাও দ্বিগুণ হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার পর এখানকার বেড সংখ্যা ৭০০ থেকে বর্তমানে ১৫০০-তে উন্নীত হয়েছে। চালু হয়েছে নতুন নতুন বিভাগ। রোগ নির্ণয়ের জন্য অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বমানের চিকিৎসা সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে। 
আমি জেনে আনন্দিত যে, এখন আউটডোরে দৈনিক ৫ হাজার রোগী উন্নতমানের সেবা গ্রহণ করছেন। মাত্র ৩০ টাকায় একটি টিকিট কেটে একজন রোগী সব ধরণের চিকিৎসা সুবিধা পাচেছন। 
সুধিবৃন্দ,
চিকিৎসাসেবা পাওয়া মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। একজন সুস্থ এবং নিরোগ মানুষই কেবল পারে জাতিগঠনমূলক কাজে কার্যকর অবদান রাখতে। 
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল এদেশের সব মানুষ খেয়ে পড়ে সুস্থদেহে নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারবেন। 
এ চিন্তা থেকেই বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে গোটা বাংলাদেশ জুড়ে থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সুদূর গ্রামাঞ্চলেও স্থাপিত হয় ৩১ শয্যার হাসপাতাল। 
এরই ধারাবাহিকতায় আমরা স্বাস্থ্যসেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করি। সারাদেশে প্রায় ১৩,৫০০ কমিউনিটি ক্লিনিক এবং ১,৫০০ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করেছি। এসব ক্লিনিক থেকে চিকিৎসাসেবা দেওয়ার পাশাপাশি অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ বিনামূল্যে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। গ্রামের মানুষ এখন হাতের কাছেই প্রাথমিক চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শ পাচেছন। ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে মেডিকেল অফিসার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। 
সারাদেশে উপজেলা ও নিম্ন পর্যায়ে ৪৬৭টি সরকারি হাসপাতালের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। এগুলোতে মোট শয্যা সংখ্যা ১৮ হাজার ৭৮০টি। জেলা থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত মোট ১২৬টি হাসপাতালের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। এসব হাসপাতালে মোট শয্যা সংখ্যা ২৬ হাজার ৮৪১টি। 
Health Population Nutrition Sector Development Project-HPNSDP কর্মসূচির আওতায় ২০-শয্যার ১৫টি নতুন হাসপাতাল নির্মিত হয়েছে। ৭টির নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
১৫৩টি উপজেলা হাসপাতাল ৩১-শয্যা থেকে ৫০-শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে এবং এগুলোর জনবল বৃদ্ধি করা হয়েছে। 
বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৮ হাজার ৮৫৭ জন সহকারি সার্জন এবং সহকারি ডেন্টাল সার্জন নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া এডহক ভিত্তিতে ৪ হাজার ১৩৩ জন সহকারি সার্জন নিয়োগ করা হয়েছে। 
১৩টি জেলা হাসপাতালকে ২৫০ শয্যায় উন্নীত করে প্রয়োজনীয় জনবলের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। ডেন্টাল কলেজের শয্যা সংখ্যা ২ হাজার ৩৭০ থেকে বৃদ্ধি করে ৩ হাজার ৩৪০ টিতে উন্নীত করা হয়েছে। 
আমরা ঢাকার কুর্মিটোলায় ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট একটি জেনারেল হাসপাতাল এবং খিলগাঁওয়ে আরও ১টি ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল চালু করেছি। সকল জেলা ও উপজেলা হাসপাতালে মোবাইল ফোনে স্বাস্থ্যসেবা চালু করা হয়েছে।
গ্রামীণ জনগোষ্ঠী যাতে উন্নতমানের স্বাস্থ্যসেবা পায় সেজন্য ৮টি হাসপাতালে টেলিমেডিসিন সেবা চালু করা হয়েছে।
দেশে বর্তমানে বিশেষায়িত হাসপাতালের সংখ্যা ৭টি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়কে সেন্টার অফ এক্সিলেন্স হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। এখানে অটিস্টিক শিশুদের চিকিৎসার জন্য অটিজম সেন্টার এবং মৃত্যু পথযাত্রী প্রান্তিক রোগীদের সেবার জন্য পেলিয়াটিভ কেয়ার (Palliative Care) ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। নার্সিং শিক্ষাকে আরও আধুনিক করার লক্ষ্যে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতোমধ্যে ব্যাচেলার কোর্স চালু করা হয়েছে।
দেশে বর্তমানে ২৩টি সরকারি মেডিকেল কলেজ আছে। আরও ৫টি মেডিকেল কলেজ চালু করার প্রক্রিয়া চলছে। ৬টি ডেন্টাল কলেজ, ৫টি হেলথ টেকনোলজি ইনস্টিটিউট, ৭টি নার্সিং কলেজ ও ১২টি নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছি।
এর ফলাফলও আমরা পাচ্ছি। মাতৃ-মৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। মানুষের গড় আয়ু ৭১ বছর হয়েছে।
প্রিয় চিকিৎসকবৃন্দ,
আপনারা গুণগত মানসম্পন্ন চিকিৎসক তৈরিতে দৃশ্যমান সাফল্য রেখেছেন। তবে, এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আরেকটা উদ্দেশ্য উচ্চতর গবেষণার ক্ষেত্রে আমরা এখনও বড় ধরণের দৃশ্যমান কোন ফলাফল পাইনি। আমাদের দেশে মেধার কোন অভাব নেই। আমাদের ছেলেমেয়েরা দেশের বাইরে গিয়ে অভাবনীয় সাফল্য পাচেছন। আমরা যদি তাঁদের সব ধরণের সুযোগ-সুবিধা দিতে পারি তাহলে দেশেই তাঁরা সাফল্য দেখাতে পারবেন।  
আমি জানতে পেরেছি গবেষণাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ে Institutional Review Board (IRB) গঠন করা হয়েছে। আমি আশা করব চিকিৎসা গবেষণার ক্ষেত্রে আপনারা আরও মনযোগী হবেন। বিশেষ করে রোগ প্রতিরোধ এবং কম খরচে চিকিৎসার নতুন নতুন পন্থা বের করতে হবে।  
আমি শুনে আনন্দিত যে, এবছর ভারতসহ ১০টি দেশ থেকে ৫৩ জন শিক্ষার্থী এ বিশ্ববিদ্যালয়ে Post Graduation করতে এসেছে। আমি বিশ্বাস করি আপনারা স্বচেষ্ট হলে আরও বেশি বিদেশী ছাত্র এখানে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে আসবেন। পাশাপাশি এখানে বিদেশীরা চিকিৎসাসেবাও নিতে আসবেন।
আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় বিগত কয়েক বছরে বিদেশে চিকিৎসা নিতে যাওয়া মানুষের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।
প্রিয় চিকিৎসকবৃন্দ,
রোগাক্রান্ত বিপন্ন মানুষের আপনারা সবচেয়ে বড় বন্ধু। আপনাদের সামান্য সহমর্মিতা একজন রোগক্লিষ্ট মানুষের দুঃখকষ্ট ভুলিয়ে দিতে পারে। মনে রাখবেন রোগীরা হাসপাতালের অতিথি। ফলে আপনাদের কোন আচরণে তাঁরা যাতে মনে কোন কষ্ট না পান - সেদিকে আপনাদের নজর দিতে হবে। 
সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি নবনির্মিত আউটডোর কমপ্লেক্সের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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